
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:আত্মকথা - সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর.pdf/২৪৮

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
অবশ্য চুচুড়াতেই রহিলেন । পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদে আমি কিন্তু মর্ম্মে পীড়িত । কি আনন্দেই পিতাকে ঢাকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, আয় কি নিরানন্দে তাহাকে চুচুড়ায় রাখিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, চুচুড়ায় জরের জালায় জালাতন হইয়াছিলাম ; নিয়মিতরূপে সাধারণী প্রকাশ করিতে কোন মতেই পারিতাম না ; ভুয়ো কর্ত্তব্যের দায়ে সাধারণী উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিলাম । কলিকাতায় বসিয়া বঙ্কিম-সঙ্গতে হাওয়ার সুর বুঝিয়ে নবজীবন প্রকাশিত করিলাম। সাধু সন্দর্শন, সুহৃৎ-সঙ্গম যথেষ্ট হইত ; কিন্তু পিতার সহিত বিচ্ছেদে আমি মর্ম্মাহত থাকিস্তাম ; মধ্যে মধ্যে পত্নীকে ও পুত্রকন্যাকে কলিকাতায় আনিতে হইত ; দুই একটি সন্তান তাহারই কাছে চুচুড়ায় রাখিতাম : আপনি কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া মাঝে মাঝে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতাম ; তিনি মাসের মধ্যে দুই একদিন আসিয়া আমাদিগকে দেখা দিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাতে আমার মনের সাধ মিটিত না । জগৎ এক দিকে, আর বাবা আর এক দিকে থাকিলে, আমার মনের তুল-দাড়ীতে বাবার দিকেই বেঁটাক ছিল ।
পিতা কিন্তু মহা আনন্দিত, আমার গৌরবে মহাসুখী । থাকি না কেন আমি yBDYSgDB BDH DBDB DYiBDDBB BBDB BDBB BDBB DDDD DDD আনন্দিত। নবজীবনের প্রথম মাসে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তঁহার রচিত চারি ছত্রের গানটি (ভোর হইল, জাগত জাগিল ইত্যাদি ) আমি মহা ধৃষ্টতা করিয়া বিশ ছাত্র করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলাম--তাহাতেও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না । তাহার বৃদ্ধ বয়সে, তাহা হইতে পৃথক হইয়া, আমিও মনে ধিক্কার দিতেছিলাম। কাজেই ভাল মন্দ কোন কথাই তেঁাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না । তাহার সঙ্গে সমান ভাবে কত তর্ক কারিতাম, কিন্তু কেমন তিনি রাশভাৱি লোক ছিলেন,- যতই তীহোকে ভালবাসি ও ভক্তি করি, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় তাহাকে যাবতজীবন সমানে। তিনি এখন অন্যধামে তবু এখনও তাঁহাকে পূৰ্বমতই ভয় করি।
নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল । তাহাতে ছিল আমার লিখিত ‘বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম’ । পাঠ করিয়া পিতার মনে আনন্দ আর ধরে না । যাহাকে পান, তাহাকেই ধরিয়া নবজীবন পড়িতে বলেন । কলিকাতায় আসিলেন, কলিকাতায়ও আনণ্ড ছড়াইয়া গেলেন। ৮ পূজার সময় উলার কৃষ্ণবেহাৱী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তিনি পেন্সন-প্রাপ্ত মূল্লেফ, সরল বৈষ্ণব, পিতার পরমবন্ধু। সমস্ত প্রবন্তটি পিতা উটাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি আমাকে কত iD DBBBBS S BBDBDS LDBDDY BSDDBDD DBu GBDD BB DDD
খানিক কমিয়া গেল ।
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